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জাবারীয়াহ্  িচন্তাধারায়  নীিতগতভাব  মেন  করা  হয়  েয,  িবচারবুদ্িধ  (‘আক্বল্)  বা  যুক্িততর্েকর  মাধ্যেম  সত্েয
উপনীত হওয়া যায় না, িবেশষ কের আল্লাহ্ তা‘আলার গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্বন্েধ সিঠক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।
আর মজার ব্যাপার হেলা, তাঁরা তাঁেদর এ মত প্রমােণর জন্যই যুক্িততর্েকর আশ্রয় গ্রহণ কের থােকন।

জাবারীয়াহ্  মেতর  একিট  যুক্িত  হচ্েছ  এই  েয,  মানুষেক  স্বাধীন  এখিতয়ােরর  (স্বাধীন  ইচ্ছা  ও  কর্মক্ষমতার)
অিধকারী  মেন  করা  মােন  আল্লাহ্  তা‘আলােক  অক্ষম  গণ্য  করা  এবং  মানুষেক  েছাট  েছাট  েখাদা  রূেপ  গণ্য  করা।

তাঁেদর এ যুক্িত এেকবােরই িভত্িতহীন। কারণ, আল্লাহ্ তা‘আলার ইচ্ছাশক্িত ও ক্ষমতা েযখােন তাঁর িনজস্ব, বরং
তাঁর সত্তার বিহঃপ্রকাশ অর্থাৎ তাঁর সত্তা, ইচ্ছাশক্িত ও কর্মক্ষমতা স্বতন্ত্র নয়, েসখােন মানুেষর সত্তা,
ইচ্ছাশক্িত ও কর্মক্ষমতা পরস্পর স্বতন্ত্র এবং িতনিটই আল্লাহ্ তা‘আলার সৃষ্িট; িতিন মানুষেক সৃষ্িট কেরেছন
ও  তােক  এ  দু’িট  ৈবিশষ্ট্য  দান  কেরেছন।  তার  স্বাধীনতা  ও  এখিতয়ার  আল্লাহ্  তা‘আলারই  দান।  আল্লাহ্  তা‘আলা
চাইেলই তার এখিতয়ার েকেড় িনেত পােরন বা তােত হস্তক্েষপ করেত পােরন (যিদও সৃষ্িটর কল্যাণার্েথ অপিরহার্য না
হেল িতিন হস্তক্েষপ কেরন না)। অতএব, মানুষেক এখিতয়ােরর অিধকারী গণ্য করা মােন তােদরেক েছাট েছাট েখাদা গণ্য
করা-এরূপ যুক্িত অপযুক্িত ৈব নয়। অন্যিদেক আল্লাহ্ তা‘আলা সব সময় ও মানুেষর সব কােজ হস্তক্েষপ কেরন না মেন
করা মােন আল্লাহ্ তা‘আলােক অক্ষম গণ্য করা-এ-ও একিট অপযুক্িত। কারণ, িতিন সর্বাবস্থায় ও সব সময় হস্তক্েষপ
করেত সক্ষম হওয়া সত্ত্েবও স্েবচ্ছায় এ েথেক িবরত থােকন।

মানুেষর সকল কাজই আল্লাহ্ করান (সৃষ্িটকর্েমর আিদ সূচনাকালীন পূর্বিনর্ধারেণর মাধ্যেমই েহাক, বা প্রিতিট
প্রাণশীল  সৃষ্িটর  জন্েমর  সূচনাকালীন  ভাগ্য  িনর্ধারেণর  মাধ্যেমই  েহাক,  বা  প্রিতিনয়ত  িসদ্ধান্ত  গ্রহেণর
মাধ্যেমই  েহাক,  অথবা  বার্িষক  পিরকল্পনার  মাধ্যেমই  েহাক)-এ  দাবীর  মােন  হচ্েছ,  মানুষ  যেতা  খারাপ  কাজ  কের
(চুির,  ডাকািত,  িমথ্যাচার,  হত্যা ও  েযনা-ব্যিভচার সহ)  তার সবই আল্লাহ্ তা‘আলা তােক িদেয় কিরেয় েনন। এভােব
আল্লাহ্ তা‘আলােক সকল প্রকার পাপাচােরর কর্তা গণ্য করা হয় যা অত্যন্ত মারাত্মক ও জঘন্য ধারণা। িকন্তু েয
েকােনা  পাপ  কাজ,  এমনিক  েয  েকােনা  িনরর্থক  কােজর  কারণ  হচ্েছ  কর্তার  েকােনা  না  েকােনা  দুর্বলতা।  আর  পরম
পূর্ণতার (کمال مطلق) অিধকারী আল্লাহ্ তা‘আলা সকল প্রকার দুর্বলতা েথেক প্রমুক্ত (سبحان)।

সৃষ্িটজগেত আমরা সামগ্িরক ব্যবস্থাপনার পূর্ণতা লক্ষ্য কির। িকন্তু খুিটনািট ক্েষত্ের পূর্ণতার পাশাপািশ
অপূর্ণতাও  েদেখেত  পাই।  আল্লাহ্  তা‘আলা  পরম  পূর্ণতার  অিধকারী,  তাই  তাঁর  কােজর  ফেল  অপূর্ণতা  বা  ত্রুিট
অকল্পনীয়।  এমতাবস্থায়  অপূর্ণতার  একটাই  ব্যাখ্যা  হেত  পাের।  তা  হচ্েছ,  আল্লাহ্  তা‘আলা  তাঁর  সামগ্িরক
সৃষ্িটকর্ম  ও  ব্যবস্থাপনার  আওতায়  তাঁরই  সৃষ্ট  প্রাকৃিতক  িবধান  এবং  বস্তুগত  ও  প্রাণশীল  সৃষ্িটিনচেয়র
ক্িরয়াশীলতার  সুেযাগ  েরেখেছন।  ফেল  এসব  কারেণর  প্রভােব  িবিভন্ন  মাত্রার  পূর্ণতা  ও  অপূর্ণতার  সংিমশ্িরত
প্রিতক্িরয়া েথেক অপূর্ণতা ও ত্রুিট পিরলক্িষত হচ্েছ।



জাবারীয়াহ্  িচন্তাধারার  পক্ষ  েথেক  উপস্থািপত  এক  বড়  ধরেনর  িবভ্রান্িতকর  যুক্িত  হচ্েছ  আল্লাহ্  তা‘আলার
জ্ঞােনর যুক্িত। তােদর যুক্িত হচ্েছ এই েয, েযেহতু আল্লাহ্ তা‘আলার জ্ঞান অতীত, বর্তমান ও ভিবষ্যতেক আয়ত্ত
কের আেছ েসেহতু িতিন জােনন ভিবষ্যেত কী হেব। আর আল্লাহ্ যা জােনন তার অন্যথা হেত পাের না। অর্থাৎ সৃষ্িটর
িসদ্ধান্েতর মুহূর্েতই িতিন িনর্ধারণ কের েরেখেছন েয, ক্িবয়ামত পর্যন্ত কী কী ঘটেব এবং এমনিক তার পেরও কী
কী ঘটেব অর্থাৎ েক েবেহশেত যােব আর েক েদাযেখ যােব।

তাঁরা  আল্লাহ্  তা‘আলার  জ্ঞােনর  যুক্িতিট  েযভােব  উপস্থাপন  করেছন  তার  মধ্েয  দুর্বলতা  রেয়েছ।  তা  হচ্েছ,  এ
ক্েষত্ের  আল্লাহ্  তা‘আলার  জ্ঞানেক  শুধু  ইিতবাচক  বা  েনিতবাচক  তথ্য  িহেসেব  েদখা  হেয়েছ।  িকন্তু  এর  বাইেরও
জ্ঞােনর িবরাট িবরাট ক্েষত্র রেয়েছ। তা হচ্েছ শর্তাধীন ঘটনাবলীর জ্ঞান।

আল্লাহ্ তা‘আলা স্বাধীন ইচ্ছাশক্িত ও এখিতয়াের অিধকারী সৃষ্িটর ভিবষ্যেতর অেনক িবষয়েক এভােব িনর্ধারণ কের
েরেখেছন েয, সৃষ্িট স্েবচ্ছায় অমুক কাজ করেল অমুক ফল হেব এবং না করেল বা তার িবপরীত কাজ করেল েস ফল হেব না বা
তার িবপরীত ফল হেব। ভিবষ্যেতর এ অংশিট এভােবই আল্লাহর জ্ঞােন িনিহত রেয়েছ। তেব সৃষ্িটর পক্ষ েথেক যখন এরূপ
েকােনা শর্তযুক্ত কােজর ক্েষত্ের এমন পূর্বপ্রস্তুিতমূলক কাজ (مقــــدمات) সম্পাদন করা হয় যখন কাজিটর দুই
সম্ভাবনার মধ্য েথেক একিট সম্ভাবনা িবলুপ্ত হেয় যায় ও অপরিট িনশ্িচত হেয় যায়, তখন আর তা শর্তাধীন থােক না
এবং তা এভােবই আল্লাহ্ তা‘আলার জ্ঞােনর আওতায় ইিতবাচক বা েনিতবাচক িনশ্িচত ভিবষ্যত রূেপ স্থানলাভ কের।

বলা  হয়,  আল্লাহ্  িক  আেগই  জানেতন  না  েয,  তাঁর  সৃষ্িট  দুই  সম্ভাবনাযুক্ত  ভিবষ্যত  কর্েমর  ব্যাপাের  েকান্
সম্ভাবনার  পূর্বপ্রস্তুিত  গ্রহণ  করেব?  এ  প্রশ্েনর  জবাব  হচ্েছ  এই  েয,  আল্লাহ্  তা‘আলা  সৃষ্িটর  এ  ভিবষ্যত
পূর্বপ্রস্তুিত  গ্রহেণর  িবষয়িটেকও  দুই  বা  বহু  সম্ভাবনা  িবিশষ্ট  রূেপ  িনর্ধারণ  কের  েরেখেছন  এবং  এ  রূেপই
জােনন।

জাবারীয়াহ্  িচন্তাধারার  দাবী  অনুযায়ী  আল্লাহ্  তা‘আলা  সব  িকছুই  সৃষ্িটর  সূচনার  পূর্েবই  িনর্ধারণ  কের
েরেখেছন, অতঃপর তা পর্যায়ক্রেম সংঘিটত হচ্েছ এবং তার েকােনাই অন্যথা হচ্েছ না। যিদ তা-ই হয়, তাহেল বলেত হেব
েয, একবার সব িকছু িনর্ধারণ কের েদয়ার পর আল্লাহ্ তা‘আলার আর েকােনা করণীয় েনই। এমনিক তাঁেক ঘটনাবলীর নীরব
পর্যেবক্ষকও বলা যােব না। কারণ, সব িকছু পূর্বিনর্ধািরত হেল িতিন েতা জােননই েয, কী হেত যাচ্েছ; নতুন িকছু
হচ্েছ  না।  অতএব,  এ  ক্েষত্ের  পর্যেবক্ষেণর  েকােনাই  গুরুত্ব  েনই;  বরং  এ  ক্েষত্ের  পর্যেবক্ষণ  কথািট  আেদৗ
প্রেযাজ্য নয়। বস্তুতঃ অসীম সৃষ্িটক্ষমতার অিধকারী আল্লাহ্ তা‘আলা সম্পর্েক এ কথা ভাবাই যায় না েয,  িতিন
একবার সৃষ্িট সম্পর্েক িসদ্ধান্ত গ্রহেণর (সব িকছু পূর্বিনর্ধারণ কের েদয়ার) পর আর িকছুই করেছন না।

এ  ক্েষত্ের  জাবারীয়াহ্  ও  মু‘তািযলী  িচন্তাধারার  মধ্েয  যেথষ্ট  িমল  রেয়েছ।  কারণ,  উভয়  িচন্তাধারাই  আল্লাহ্
তা‘আলােক সৃষ্িট সম্পর্েক মাত্র একবার িসদ্ধান্ত গ্রহণকারী িহেসেব গণ্য কের, অনবরত নব সৃষ্িটর িসদ্ধান্ত
গ্রহণকারী মেন কের না। তেব পার্থক্য এই েয, জাবারীয়াহ্ িচন্তাধারায় প্রাণীকুেলর কর্মেকও পূর্বিনর্ধািরত
গণ্য করা হয়, িকন্তু মু‘তািযলী িচন্তাধারায় তা গণ্য করা হয় না। [ইয়াহূদীরা েয দাবী করেতা يــد الله مغلولــة –
“আল্লাহর  হাত  সংবদ্ধ  (অকর্মণ্য)।”  (সূরাহ্  আল্-মােয়দাহ্:  ৬৪),  তখন  সম্ভবতঃ  তারা  এটাই  বুঝােত  চাইেতা  েয,
আল্লাহ্  তা‘আলা  একবার  সৃষ্িটর  িসদ্ধান্ত  েনয়ার  পর  সব  িকছু  স্বয়ংক্িরয়ভােব  চলেছ  এবং  েসই  সােথ  মানুষ  ও



প্রাণীকুল  স্বাধীনভােব  যার  যার  কাজ  করেছ,  অতঃপর  আর  তাঁর  িকছুই  (দান  করণও  যার  অন্যতম)  করণীয়  েনই।]

অন্যিদেক  জাবারীয়াহ্  িচন্তাধারার  েয  সব  প্রবক্তা  দাবী  কেরন  েয,  কারণিবিধ  [অর্থাৎ  েয  েকােনা  ঘটনা  সংঘিটত
হওয়া বা েয েকােনা িকছু সৃষ্িট বা উদ্ভূত হওয়ার িপছেনই কারণ িনিহত রেয়েছ-এই প্রাকৃিতক িবিধ। ইংেরজীেত এেক
বলা হয় cause and effect, বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ এর অনুবাদ করা হয় ‘কার্যকারণ িবিধ’ । িকন্তু এেক ‘কারণিবিধ’
বা  ‘কারণ  ও  ফলাফল  িবিধ’  বলাই  শ্েরয়।]  বলেত  িকছুই  েনই  অর্থাৎ,  তাঁেদর  মেত,  আল্লাহ্  তা‘আলা  কারণিবিধ  সৃষ্িট
কেরন  িন,  বরং  েয  েকােনা  কােজর  প্রিতিট  পর্যায়ই  আল্লাহ্  তা‘আলা  কর্তৃক  সরাসির  সম্পািদত  হয়,  তখন  তা  প্রকৃত
পক্েষ জাবারীয়াহ্ িচন্তাধারার মূল দাবী অর্থাৎ “আল্লাহ্ তা‘আলার পূর্বিনর্ধারণ”-এর সােথ সাংঘর্িষক। কারণ,
আল্লাহ্  তা‘আলা  যা  িনর্ধারণ  কের  িদেয়েছন  তা  স্বয়ংক্িরয়ভােবই  সম্পািদত  হেত  বাধ্য।  এমতাবস্থায়,  প্রিত
মুহূর্েত  প্রিতিট  কাজ  আল্লাহ্  কেরন  বা  করান-এ  দাবী  গ্রহণেযাগ্য  হেত  পাের  না।  িকন্তু  জাবারীয়াহ্
িচন্তাধারার প্রবক্তারা তা-ই দাবী কের থােকন। েযমন:  তাঁরা বেলন,  আমরা যখন েদিখ েয,  এক  ব্যক্িত একিট কাগজ
েপাড়াচ্েছ তখন প্রকৃত পক্েষ আল্লাহ্ তা‘আলাই তার মেন কাগজ েপাড়ােনার ইচ্ছা জাগ্রত কের েদন, নয়েতা তার মেন
কাগজ েপাড়াবার ইচ্ছা সৃষ্িট হেতা না। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা তার হাতেক আগুন লাগাবার জন্য সক্িরয় কের েদন,
নয়েতা তার ইচ্ছার কারেণ তার হাত সক্িরয় হেতা না। অতঃপর আল্লাহ্ তার হােতর মাধ্যেম কাগেজ আগুন লািগেয় েদন,
নয়েতা (ধরুন) ম্যােচর কািঠর েখাঁচায় আগুন জ্বলেতা না। অতঃপর িতিন আগুেন দহনক্ষমতা সৃষ্িট কের েদন, নয়েতা
আগুেনর দহনক্ষমতা েনই।

তােদর এ দাবী একজন প্রাথিমক স্তেরর ও স্বল্প পিরমাণ দ্রব্েযর উৎপাদেকর জন্য প্রেযাজ্য, মহাজ্ঞানী স্রষ্টার
ক্েষত্ের  প্রেযাজ্য  নয়।  একজন  প্রাথিমক  স্তেরর  উৎপাদক  একিট  ধাতব  পাত্র  ৈতরীর  জন্য  আকিরক  বা  খিনজ  ধাতবেক
হাপের গিলেয় ঢালাই কের, এরপর তা হাতুড়ী িদেয় িপিটেয় িবেশষ আকৃিত প্রদান কের, অতঃপর করাত বা বাটালী দ্বারা
অিতিরক্ত অংশ েকেট েফেল, েরত িদেয় ঘেষ মসৃণ কের এবং অন্য যন্ত্রপািত দ্বারা তােত তার নাম ও নকশা েখাদাই কের।
িকন্তু বহুমুখী ও ব্যাপক িভত্িতক উৎপাদনকার্েয মশগুল একজন িবজ্ঞানী মািলক-উৎপাদক প্রথেম একিট স্বয়ংক্িরয়
ও জিটল কারখানা িনর্মাণ কেরন, অতঃপর তার উৎপাদন কার্েযর জন্য িবিভন্ন ধরেনর শ্রিমক ও পিরচালক এবং িবিভন্ন
অংেশর পিরচালনা ও তত্ত্বাবধােনর জন্য িবিভন্ন েটকিনক্যাল িবেশষজ্ঞেক িনেয়াগ কেরন। এরপর েসখােন যন্ত্েরর
িনর্ধািরত িদকসমূহ িদেয় তােত িবিভন্ন ধরেনর আকিরক ধাতব প্রেবশ কিরেয় েদয়া হয় এবং িনর্ধািরত িদকসমূহ িদেয়
িবিভন্ন কাঙ্ক্িষত ধরেনর, িডজাইেনর, মােনর ও মােপর ধাতবপাত্র সমূহ েবিরেয় আেস।

সর্েবাপির  জাবারীয়াহ্  িচন্তাধারােক  সিঠক  গণ্য  করা  হেল  বলেত  হেব  েয,  নাউযুিবল্লাহ্,  িতিন  একজন  খামেখয়ালী
স্রষ্টা েয কারেণ িতিন অযথাই সৃষ্িট কেরেছন এবং িতিন একজন যােলম স্রষ্টা েয কারেণ িতিন প্রাণশীল সৃষ্িটর
ভাগ্েয দুঃখ-কষ্ট িলিপবদ্ধ কের িদেয়েছন। এরূপ িচন্তা সিঠক হেল পাপ-পুণ্য বলেত িকছুই েনই;  যার ভাগ্েয যা
েলখা আেছ তার জন্য তা-ই ঘটেব; পাপ েলখা থাকেল েস পাপ কাজ করেব, পুণ্য েলখা থাকেল েস পুণ্য কাজ করেব। অথচ কী
পিরহাস (!), িতিনই েয পাপ করােলন েস পােপর জন্য িতিন বান্দাহেক শাস্িত েদেবন এবং িতিনই েয পুণ্য কাজ করােলন
েস পুণ্য কােজর জন্য বান্দাহেক পুরস্কার েদেবন!!  পরম প্রমুক্ত আল্লাহ্ তা‘আলা সম্বন্েধ এরূপ জঘন্য ধারণা
েপাষণ অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার।

এ প্রসঙ্েগ জাবারীয়াহ্ িচন্তাধারায় একিট উদ্ভট অিভমত ব্যক্ত করা হয়। তা হচ্েছ এই েয, মানুেষর দািয়ত্ব আমল



করা (কাজ করা); যার ভাগ্েয জান্নাত েলখা আেছ েস জান্নােত যাবার উপেযাগী কােজর সুেযাগ পােব এবং যার ভাগ্েয
জাহান্নাম  েলখা  আেছ  েস  জাহান্নােম  যাবার  উপেযাগী  কােজর  সুেযাগ  পােব।  িকন্তু  কথা  হচ্েছ,  সব  িকছুই  যিদ
পূর্বিনর্ধািরত হেব এবং সব িকছু যিদ আল্লাহ্ই কেরন বা করান, তাহেল দািয়ত্ব, কর্তব্য, উিচত, অনুিচত, ধর্ম, আমল,
সুেযাগ পাওয়া ইত্যািদ কথার েকােনাই অর্থ হয় না।

আবার পাপ-পুণ্েযর শাস্িত ও পুরষ্কার সম্বন্েধ স্বিবেরাধী ব্যাখ্যা িদেয় বলা হয়, যিদও আল্লাহ্ তার ভাগ্েয
িনর্ধারণ কের েরেখেছন তথািপ েযেহতু েস স্েবচ্ছায় এ কাজ কের তাই তােক শাস্িত ও পুরস্কার েদয়া হেব। িকন্তু
প্রশ্ন  হচ্েছ,  ভাগ্েয  িনর্ধািরত  থাকেল  অতঃপর  ‘স্েবচ্ছায়’  বলেত  িকছু  থােক  িক?  েস  ক্েষত্ের  এ  ইচ্ছাও  েতা
পূর্বিনর্ধািরত।  ব্যক্িতর  ওপর  যিদ  ইচ্ছা  চািপেয়  েদয়া  হেয়  থােক  তাহেল  েস  ইচ্ছার  জন্য  তােক  শাস্িত  বা
পুরষ্কার  েদয়া  চেল  িক?

আবার েগাঁজািমল িদেয় বলা হয়, আল্লাহ্ জােনন, অমুক ব্যক্িত স্েবচ্ছায় এ কাজ করেব। িকন্তু ব্যক্িতর সৃষ্িটর
পূর্েবই যখন আল্লাহ্ তা জানেতন তখন তা (সরাসিরই েহাক বা কারণিবিধর মাধ্যেমই েহাক) অবশ্যই আল্লাহ্ কর্তৃক
পূর্বিনর্ধািরত, সুতরাং এখােন ‘স্েবচ্ছায়’ কথািট প্রেযাজ্য নয়।

েমাদ্দা  কথা,  িবচারবুদ্িধর  দৃষ্িটেত  জাবারীয়াহ্  মতবাদ  একিট  ভ্রান্ত  মতবাদ  যা  আল্লাহ্  তা‘আলা  সম্বন্েধ
অত্যন্ত ঘৃণ্য ধরেনর ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্িট কের। অন্যিদেক এ  িচন্তাধারায় িবশ্বাসী হবার দাবীদার েলাকেদর
বাস্তব কর্েম এ িচন্তাধরার প্রিতফলন ঘেট না,  বরং েস ক্েষত্ের এখিতয়ািরয়্যাহ্ িচন্তাধরারই প্রিতফলন ঘেট।
তারা যখন েলাকেদর সােথ কথা বেল, িবতর্ক কের, ঝগড়া কের, িবেরাধ-িবসম্বােদ িলপ্ত হয় এবং আেরা অেনক কাজ সম্পাদন
কের  তখন  এটা  সুস্পষ্ট  ধরা  পেড়  েয,  তারা  মানুেষর  স্বাধীন  ইচ্ছাশক্িত  ও  কর্মশক্িতেত  িবশ্বাসী।  এরূপ
ব্যক্িতেক েকউ আঘাত করেল েস প্রত্যাঘাত কের বা অন্ততঃ প্রিতবাদ কের, িনেদন পক্েষ আঘাতকারীেক অন্তের ঘৃণা
কের;  বেল  না  েয,  আল্লাহ্  তা‘আলাই  িনর্ধারণ  কের  েরেখিছেলন  েয,  ঐ  ব্যক্িত  তােক  আঘাত  করেব  বা  আল্লাহ্ই  ঐ
ব্যক্িতর  হাত  িদেয়  তােক  আঘাত  কেরেছন।

এর  িবপরীেত  িবিভন্ন  এখিতয়ািরয়্যাহ্  িচন্তাধারার  মধ্েয  যারা  মানুেষর  ইচ্ছা  ও  কর্মশক্িতর  পিরপূর্ণ
স্বাধীনতায় িবশ্বাসী তােদর িচন্তাধারাও ভারসাম্যহীন ও প্রান্িতক। যিদও মানুেষর িবচারবুদ্িধ স্বীয় ইচ্ছা
ও কর্মশক্িতর স্বাধীনতা অনুভব কের ও প্রত্যক্ষ কের, অতএব, তার েয ইচ্ছা ও কর্মশক্িতর স্বাধীনতা রেয়েছ তােত
সন্েদহ েনই, িকন্তু এ স্বাধীনতা িনরঙ্কুশ ও িনয়ন্ত্রণহীন হওয়া সম্ভব নয়।

এটা অনস্বীকার্য েয, মানুেষর ইচ্ছা ও িচন্তােচতনার ওপর পািরপার্শ্িবকতা সহ কতক প্রাকৃিতক কারেণর েনিতবাচক
প্রভাবেক অস্বীকার করা যায় না। আর বলা বাহুল্য েয, এসব কারেণর িপছেন িনিহত সর্বজনীন কারণিবিধ সমূহ আল্লাহ্
তা‘আলার পক্ষ েথেকই িনর্ধািরত। অতএব,  এ  ব্যাপাের মানুেষর প্রিত আল্লাহ্ তা‘আলার দািয়ত্ব রেয়েছ। এ কারেণই
মানুেষর িবচারবুদ্িধ (‘আক্বল্)েক জাগ্রতকরণ এবং তার ওপর েথেক েনিতবাচক প্রভােবর আবরণ সিরেয় েদয়ার লক্ষ্েয
আল্লাহ্ তা‘আলা যুেগ যুেগ নবী-রাসূল (আঃ) প্েররণ কেরন। এ ধরেনর েনিতবাচক প্রভাব না থাকেল আল্লাহ্ তা‘আলার
পক্ষ েথেক নবী-রাসূল প্েররেণর প্রেয়াজনই হেতা না।

দ্িবতীয়তঃ মানুষ শ্েরষ্ঠতম সৃষ্িট হেলও তার মধ্েয িবিভন্ন ধরেনর দুর্বলতা রেয়েছ। তাই তােক ইচ্ছা ও কর্েমর



িনরঙ্কুশ স্বাধীনতা প্রদানেক িবচারবুদ্িধ সমর্থন কের না। বরং তােক স্বাধীনতা প্রদােনর পাশাপািশ প্রেয়াজন
েবােধ িনয়ন্ত্রণ করাও অপিরহার্য। একিট েছাট িশশুেক েযভােব তার িপতা বা মাতা উন্মুক্ত স্থােন স্বাধীনভােব
েখলাধুলা  করেত  িদেলও  তার  প্রিত  দৃষ্িট  রােখ  যােত  েস  িনেজর  বা  েকােনা  িকছুর  বড়  ধরেনর  ক্ষিত  কের  না  বেস;
এজন্য েস কখেনা তােক সতর্ক কের েদয়, কখেনাবা েজার কের ধের েকােনা ঝুঁিক েথেক িফিরেয় িনেয় আেস, অনুরূপভােব
আল্লাহ্ তা‘আলাও মানুষেক স্বাধীনতা প্রদােনর পাশাপািশ প্রেয়াজন েবােধ তােক িনয়ন্ত্রণ করেবন এবং তার কােজ
হস্তক্েষপ করেবন এটাই দুর্বলতা িবিশষ্ট মানব প্রকৃিতর দাবী। অতএব,  মানুেষর ইচ্ছা ও কর্মশক্িতর িনরঙ্কুশ
স্বাধীনতা একিট অসম্ভব ব্যাপার।

এ  প্রসঙ্েগ  আেরকিট  িবষেয়র  উল্েলখ  করা  জরুরী  মেন  করিছ।  তা  হচ্েছ,  েযেহতু  মানুষ  ও  অন্যান্য  প্রাণীকুল  সহ
সমগ্র  সৃষ্িটেলাক  আল্লাহ্  তা‘আলা  কর্তৃক  সৃষ্ট  এবং  সৃষ্ট  হওয়ার  পের  স্বীয়  অস্িতত্ব  অব্যাহত  রাখার
ব্যাপােরও আল্লাহ্ তা‘আলার ওপর িনর্ভরশীল, আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক সৃষ্ট প্রাকৃিতক িবিধ-িবধান ও পিরেবশ এবং
তাঁরই ইচ্ছা ক্রেম অব্যাহত থাকা মানিবক পিরেবশ দ্বারা প্রভািবত, আর তার ইচ্ছা ও কর্মশক্িতও তাঁরই সৃষ্িট
এবং িতিন তােক স্বাধীনতা িদেয়েছন বেলই তা স্বাধীনভােব তৎপরতা চালায়-যা প্রেয়াজন েবােধ িতিন কখেনা কখেনা
িনয়ন্ত্রণ  কেরন,  েসেহতু  এক  িহেসেব  বলা  চেল  েয,  সমগ্র  সৃষ্িটেলােকর  সকল  কাজই  আল্লাহ্  তা‘আলার।  িকন্তু
এতদসত্ত্েবও  েযেহতু  মানুেষর  ইচ্ছাশক্িত  ও  কর্মক্ষমতা  আংিশকভােব  িনয়ন্ত্িরত  হেলও  আংিশকভােব  স্বাধীন,
েসেহতু েয সব কাজ েস বাধ্য হেয় নয়, বরং স্েবচ্ছায় ও সজ্ঞােন সম্পাদন কের তার ভােলামন্দ ও দায়-দািয়ত্ব তার
িনেজর ওপের বর্তােব-এটাই স্বাভািবক।

এ  প্রসঙ্েগ  আেরা  একিট  িবষয়  উল্েলখ  না  করেল  নয়।  তা  হচ্েছ,  যিদও  মানুেষর  কর্মক্ষমতা  িবিভন্ন  কারণ  দ্বারা
িনয়ন্ত্িরত ও সীমাবদ্ধ, িকন্তু তার িবচারবুদ্িধ ও ইচ্ছাশক্িত এতখািন শক্িতশালী েয, েয সব কাজ তার পক্েষ করা
‘সম্ভব’ তা করা বা না-করার ব্যাপাের েস পুেরাপুির স্বাধীন।

কথাটা আেরকটু পিরস্কার কের বলেল বলেত হয়, কতগুেলা কাজ েস ইচ্ছা করেলও তার পক্েষ করা সম্ভব নয়। কারণ, িবিভন্ন
কারণ তার জন্য ঐসব কাজ সম্পাদন অসম্ভব কের েরেখেছ। উদাহরণ স্বরূপ, েস ইচ্ছা করেত পাের েয, একিট িবশালায়তন
ভবন িনর্মাণ করেব বা তার গ্রােমর সকল দিরদ্র পিরবারেক দািরদ্র্যসীমার ওপের তুেল েদেব, িকন্তু প্রেয়াজনীয়
আর্িথক সঙ্গিত না থাকায় েস তা করেত পারেছ না। অথবা েস ইচ্ছা করেছ েয, প্রিতেবশীর প্রাসােদাপম বাড়ীটা দখল
কের েনেব, িকন্তু এ জন্য প্রেয়াজনীয় জবরদস্তী ক্ষমতা ও শক্িত তার েনই। এসব ক্েষত্ের ইচ্ছা থাকা সত্ত্েবও েস
ঐসব কর্ম সম্পাদেন অক্ষম অর্থাৎ এ ক্েষত্ের েস স্বাধীনতার অিধকারী নয়। িকন্তু ব্যক্িত অন্েযর মািলকানাধীন
অরক্িষত েকােনা বস্তু ইচ্ছা করেল িনেত পাের,  আবার না-ও িনেত পাের। এমনিক চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও অন্েযর
মািলকানাধীন  অরক্িষত  খাদ্যবস্তু  (েযমন:  েকােনা  বাগােনর  ফল)  েখেত  পাের,  আবার  তা  খাওয়া  েথেক  িবরত  থাকেতও
পাের। েতমিন েস তার স্েবাপার্িজত ধন-সম্পদ েথেক দিরদ্রেদরেক দান করেত পাের, আবার না-ও করেত পাের। শুধু তা-
ই  নয়,  চরম  ক্ষুধার্ত  অবস্থায়  েস  তার  িনেজর  জন্য  ন্যূনতম  প্রেয়াজনীয়  খাবার  (যার  অিতিরক্ত  েনই)  িনেজ  েযমন
েখেত পাের, েতমিন চাইেল অন্যেকও িদেয় িদেত পাের। এমনিক মানুষ চাইেল ৈবধ বা িনজস্ব খাদ্য-পানীয় সামেন থাকা
সত্ত্েবও অনশন কের িনেজেক মৃত্যুর মুেখ েঠেল িদেত পাের।

এ েথেক এটা সুস্পষ্ট েয, মানুেষর ইচ্ছা ও কর্মশক্িতর ক্েষত্র সীিমত হেলও েস ঐ সীিমত ক্েষত্ের েকােনা কাজ



করা বা না-করার ব্যাপাের পুেরাপুির স্বাধীন।

েকারআন মজীেদর দৃষ্িটেত

েকারআন  মজীেদ  এমন  কতক  আয়াত  রেয়েছ  যা  েথেক  মেন  হেত  পাের  েয,  আল্লাহ্  তা‘আলাই  সব  িকছু  কেরন।  অদৃষ্টবাদীরা
তােদর  দাবীর  সপক্েষ  এসব  আয়াতেক  দলীল  িহেসেব  উপস্থাপেনর  েচষ্টা  কেরন।  অন্যিদেক  েকারআন  মজীেদ  এমন  আয়ােতর
সংখ্যা  অেনক  যা  েথেক  মানুেষর  ইচ্ছাশক্িত  ও  কর্মক্ষমতার  স্বাধীনতা  প্রমািণত  হয়।  িনরঙ্কুশ  এখিতয়ারবােদ
িবশ্বাসীরা  এসব  আয়াতেক  তােদর  মেতর  সপক্েষ  দলীল  িহেসেব  ব্যবহার  কেরন।  এ  উভয়  ধরেনর  ভূিমকাই  একেদশদর্শী।
কারণ, উভয় পক্ষই িনজ িনজ মেতর সপক্েষ উপস্থাপনেযাগ্য আয়াতগুেলােক দলীল িহেসেব উপস্থাপন কেরন এবং অপর মেতর
সপক্েষ উপস্থাপনেযাগ্য আয়াতগুেলােক এিড়েয় যান। এভােব তাঁরা পরস্পর িবেরাধী দুই প্রান্িতক অবস্থান গ্রহণ
কেরেছন। অথচ েকারআন মজীেদর তাৎপর্য গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করার ক্েষত্ের অন্যতম সর্বসম্মত মূলনীিত হচ্েছ এই েয,
একই িবষেয়র িবিভন্ন আয়াতেক পরস্পেরর পিরপূরক বা সম্পূরক িহেসেব গণ্য কের অর্থ গ্রহণ বা ব্যাখ্যা করেত হেব।

এখােন  আমরা  দৃশ্যতঃ  অদৃষ্টবাদ  িনর্েদশক,  ইচ্ছাশক্িত  ও  কর্মক্ষমতার  স্বাধীনতা  িনর্েদশক  এবং  শর্তাধীন
সম্ভাবনা  জ্ঞাপক  আয়াত  সমূহ  েথেক  দৃষ্টান্ত  স্বরূপ  কতক  আয়াত  উদ্ধৃত  করেবা  এবং  উপেরাক্ত  মূলনীিতর  আেলােক
অর্থাৎ একই িবষেয়র আয়াত সমূহ পরস্পেরর পিরপূরক বা সম্পূরক-এ মূলনীিতর আেলােক আেলাচনা কের উপসংহাের উপনীত
হেবা।

দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ িনর্েদশক আয়াত

আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন:

وَمَا مِنْ دَابةٍ فِي الأْرَْضِ إلاِ عَلَى اللهِ رزِْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسَْقَرهَا وَمُسْتوَْدَعَهَا كُل فِي كَِابٍ مُبِنٍ

(১) “ধরণীর বুেক এমন েকােনা িবচরণশীল েনই যার িরযক্েবর দািয়ত্ব আল্লাহর ওপর নয়, আর িতিন তার অবস্থানস্থল ও
তার (সামিয়ক) িবশ্রামস্থল সম্বন্েধ অবগত;  প্রিতিট (িবষয়)ই এ সুবর্ণনাকারী গ্রন্েথ িনিহত রেয়েছ।” (সূরাহ্
হূদ: ৬)

অেনেক এ আয়ােত উল্িলিখত مســــــتودعها (তার সামিয়ক িবশ্রামস্থল-েযখােন িবশ্রােমর পর পুনরায় চারণ বা পথচলা
শুরু  কের)  কথািটর  অর্থ  গ্রহণ  কেরেছন  “তার  েশষ  িবশ্রামস্থল”  বা  “েযখােন  তার  মৃত্যু  হেব  বা  কবর  হেব”।  এর
িভত্িতেত  তাঁেদর  যুক্িত  হচ্েছ,  েযেহতু  আল্লাহ্  তা‘আলা  প্রাণীর  মৃত্যুস্থল  সম্বন্েধ  আেগই  জােনন  এবং  তা
িকতাবুম্ মুবীেন িলিপবদ্ধ আেছ েসেহতু িনঃসন্েদেহ আল্লাহ্ তা‘আলা তা পূর্ব েথেক িনর্ধারণ কের েরেখেছন।

প্রায় অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক আেরকিট আয়াত:

وَعِنْدَهُ مَفَاتحُِ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إلاِ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَر وَالْبَحْرِ وَمَا تسَْقُطُ مِنْ وَرقََةٍ إلاِ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبةٍ فِي ظُلُمَاتِ
الأْرَْضِ وَلاَ رطَْبٍ وَلاَ يَابسٍِ إلاِ فِي كَِابٍ مُبِنٍ



(২) “আর তাঁর (আল্লাহ্ তা‘আলার) িনকট রেয়েছ “গ্বায়ব্”-এর চািব সমূহ যা িতিন ছাড়া অন্য েকউ অবগত নয়। আর িতিন
জােনন যা রেয়েছ স্থেল ও জেল। আর এমন েকােনা পাতাও ঝের পেড় না যা িতিন অবগত নন;  আর না মৃত্িতকার অন্ধকাের
েকােনা শস্যদানা, না েকােনা আর্দ্র বস্তু, না েকােনা শুষ্ক বস্তু আেছ যা সুবর্ণনাকারী গ্রন্েথ িনিহত েনই।”
(সূরাহ্ আল্-আন্‘আম্: ৫৯)

يَعْلَمُ مَا بَْنَ أيَْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

(৩) “িতিন জােনন যা আেছ তােদর সামেন (বর্তমােন ও ভিবষ্যেত) এবং যা আেছ তােদর িপছেন (অতীেত)।” (সূরাহ্ আল্-
বাক্বারাহ্: ২৫৫)

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ يُحِْي وَيُمِيتُ لَهُ مُلْكُ الس

(৪) “আসমান সমূহ ও ধরণীর রাজত্ব তাঁর (আল্লাহ্ তা‘আলার); িতিন প্রাণদান কেরন এবং িতিনই মৃত্যু প্রদান কেরন।”
(সূরাহ্ আল্-হাদীদ: ২)

اللهُ يَبْسُطُ الرزْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

(৫) “আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহেদর মধ্য েথেক যার জন্য চান িরযক্ব্ প্রসািরত কের েদন এবং তােক পিরমাপ কের েদন।”
(সূরাহ্ আল্-‘আনকাবুত্: ৬২)

مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأْرَْضِ وَلاَ فِي أنَْفُسِكُمْ إلاِ فِي كَِابٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نبَْرأَهََا إنِ ذَلكَِ عَلَى اللهِ يَسِرٌ

(৬) “ধরণীর বুেক এবং েতামােদর সত্তার মধ্েয এতদ্ব্যতীত েকােনা িবপদ আপিতত হয় না যা আমরা পূর্েবই তা িকতােব
িলিপবদ্ধ কের রািখ িন। িনঃসন্েদেহ আল্লাহর জন্েয তা সহজ।” (সূরাহ্ আল্-হাদীদ: ২২)

وَإذَِا أرَاَدَ اللهُ بقَِوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَردَ لَهُ

(৭) “আর আল্লাহ্ যখন েকােনা জনেগাষ্ঠীর অকল্যাণ চান তখন আর তার প্রিতেরাধকারী থােক না।” (সূরাহ্ আর-রা‘দ্:
১১)

ةٍ أجََلٌ إذَِا جَاءَ أجََلُهُمْ فَلاَ يَسَْأْخِروُنَ سَاعَةً وَلاَ يَسَْقْدِمُونَ ُأم لكُِل

(৮)  “প্রিতিট উম্মাহর জন্েয একিট েশষ সময় (আজাল্) রেয়েছ;  যখন তােদর েশষ সময় এেস যােব তখন তারা না এক দণ্ড
িপিছেয় েযেত পারেব, না এিগেয় আসেত পারেব।” (সূরাহ্ ইউনুস: ৪৯)

وَمَا تشََاءُونَ إلاِ أنَْ يَشَاءَ اللهُ

(৯) “আর েতামরা ইচ্ছা করেছা না (বা করেব না) যিদ না আল্লাহ্ ইচ্ছা কেরন।” (সূরাহ্ আদ্-দাহর্: ৩০)

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رحَْمَِه



(১০) “িতিন যােক চান (বা চাইেবন) স্বীয় রহমেত প্রেবশ করান (বা করােবন)।” (সূরাহ্ আদ্-দাহর্: ৩০)

فَلَمْ َقُْلُوهُمْ وَلَكِن اللهَ قََلَهُمْ وَمَا رمََيْتَ إذِْ رمََيْتَ وَلَكِن اللهَ رََى

(১১)  “অতএব,  (েহ  মুসলমানগণ!)  েতামরা  তােদরেক  হত্যা  কেরা  িন,  বরং  আল্লাহ্ই  তােদরেক  হত্যা  কেরেছন।  আর  (েহ
রাসূল!)  আপিন  যখন  িনক্েষপ  করেলন  তখন  আপিন  িনক্েষপ  কেরন  িন,  বরং  আল্লাহ্ই  িনক্েষপ  কেরেছন।”  (সূরাহ্  আল্-
আনফাল্: ১৭)

وَمَنْ يُضْللِِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

(১২) “আর আল্লাহ্ যােক পথভ্রষ্ট কেরন তার জন্য েকােনা পথপ্রদর্শক েনই।” (সূরাহ্ আয্-যুমার্: ২৩)

خَتمََ اللهُ عَلَى قُلُوبهِِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ

(১৩) “আল্লাহ্ তােদর অন্তর সমূেহর ওপর ও তােদর শ্রবণশক্িতর (অনুধাবন ক্ষমতার) ওপর েমাহর কের িদেয়েছন এবং
তােদর দৃষ্িটশক্িতর ওপর পর্দা রেয়েছ।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ৭)

قُلْنَا يَاناَرُ كُونيِ بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إبِْراَهِيمَ

(১৪) “বললাম: েহ অগ্িন! ইবরাহীেমর ওপর শীতল হেয় যাও।” (সূরাহ্ আল্-আম্িবয়া’: ৬৯)

বলা হয়, এ আয়াত েথেক প্রমািণত হয় েয, আগুেনর েকােনা দহনক্ষমতা েনই, বরং আল্লাহ্ যখন চান তখন আগুন দহন করেত
পাের এবং আল্লাহ্ না চাইেল তখন আগুেনর পক্েষ দহন করা সম্ভব হয় না। অন্যান্য প্রাকৃিতক উপাদােনর ক্েষত্েরও
একই কথা প্রেযাজ্য।

نْ تشََاءُ وَتعُِز مَنْ تشََاءُ وَتذُِل مَنْ تشََاءُ نْزِعُ الْمُلْكَ مِمََمَالكَِ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ و هُمقُلِ الل

(১৫) “(েহ রাসূল!) বলুন, েহ আল্লাহ্-(সকল) রাজ্েযর অিধপিত! আপিন যােক চান রাজ্য দান কেরন ও যার কাছ েথেক চান
রাজ্য িছিনেয় েনন এবং যােক ইচ্ছা সম্মািনত কেরন ও যােক ইচ্ছা লাঞ্িছত কেরন।” (সূরাহ্ আােল ‘ইমরান্: ২৬)

فِي أيَ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركَبَكَ

(১৬) “িতিন েতামােক েযমন আকৃিতেত ইচ্ছা সৃষ্িট কেরেছন।” (সূরাহ্ আল্-ইনিফতার্: ৮)

ركُُمْ فِي الأْرَْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ذِي يُصَوهُوَ ال

(১৭) “িতিনই (আল্লাহ্) িযিন েযভােব চান েতামােদরেক েতামােদর মাতৃগর্েভ আকৃিত প্রদান কেরন।” (সূরাহ্ আােল
‘ইমরান্: ৬)

كُورَ هَبُ لمَِنْ يَشَاءُ الذََا وًَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ إنِاَ



(১৮) “িতিন যােক ইচ্ছা কন্যা দান কেরন এবং যােক ইচ্ছা পুত্র দান কেরন।” (সূরাহ্ আশ্-শূরা: ৪২)

আমরা  দৃশ্যতঃ  অদৃষ্টবাদ  িনর্েদশক  উপেরাল্িলিখত  আয়াত  সমূহ  িনেয়  িবস্তািরত  আেলাচনা  করার  পূর্েব  মানুেষর
এখিতয়ার  িনর্েদশক  কতক  আয়াত  উল্েলখ  করেবা।  কারণ,  এসব  আয়ােতর  উল্েলখ  েথেকই  সুস্পষ্ট  হেয়  যােব  েয,
উপেরাল্িলিখত আয়াত সমূহ দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ িনর্েদশক মেন হেলও প্রকৃত পক্েষ তা নয়। অতঃপর িবষয়িটেক অিধকতর
সুস্পষ্ট করার লক্ষ্েয পের তা িনেয় স্বতন্ত্রভােব আেলাচনা করেবা।

মানুেষর এখিতয়ার িনর্েদশকারী আয়াত

মানুষেক েয স্বাধীন ইচ্ছাশক্িত ও কর্মক্ষমতা প্রদান করা হেয়েছ েকারআন মজীেদর শত শত আয়াত েথেক তা প্রমািণত
হয়। উদাহরণ স্বরূপ এখােন তা েথেক কেয়কিট আয়াত উদ্ধৃত করা হেলা:

أنَي لاَ أضُِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ

(১) “িনঃসন্েদেহ আিম েতামােদর মধ্যকার েকােনা কর্মসম্পাদনকারীর কর্মেক িবনষ্ট কির না, তা েস পুরুষই েহাক,
অথবা েহাক নারী।” (সূরাহ্ আােল ‘ইমরান্: ১৯৫)

এখােন  আল্লাহ্  তা‘আলা  সুস্পষ্টতঃই  মানুষেক  কর্মসম্পাদনকারী  বেল  গণ্য  কেরেছন;  িতিন  বেলনিন,  “আিম  যার
মাধ্যেম  কর্ম  সম্পাদন  কির”  বা  “যােক  িদেয়  কর্ম  সম্পাদন  করাই”।

نْسَانِ إلاِ مَا سَعَى وَأنَْ لَيْسَ للإِِْ

(২) “আর এই েয, মানুষ েয জন্য েচষ্টা কের তার জন্য তদ্ব্যতীত িকছু েনই।” (সূরাহ্ আন্-নাজম্: ৩৯)

এখােন সুস্পষ্ট েয, মানুষ েচষ্টা-সাধনার ক্ষমতা রােখ।

نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ ُرِيدُ الآْخِرةََ رِيدُ الدُ ْمِنْكُمْ مَن

(৩) “েতামােদর মধ্েয এমন েলাক আেছ েয দুিনয়ার ইচ্ছা কের (দুিনয়ার সুখ-সম্পদ েপেত চায়) এবং েতামােদর মধ্েয
এমন েলাক আেছ েয আেখরােতর ইচ্ছা কের (আেখরােতর সুখ-সম্পদ েপেত চায়)।” (সূরাহ্ আােল ‘ইমরান্: ১৫২)

وَمَنْ أرَاَدَ الآْخِرةََ وَسَعَى لَهَا سَعَْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلَئِكَ كَانَ سَعُْهُمْ مَشْكُوراً

(৪) “েয ব্যক্িত আেখরােতর ইচ্ছা করেলা (আেখরােতর সাফল্য কামনা করেলা) এবং েস জন্য িঠক েসভােব েচষ্টা-সাধনা
করেলা  েযরূপ  েচষ্টা-সাধনা  করা  প্রেয়াজন,  আর  েস  যিদ  ঈমানদার  হেয়  থােক,  তাহেল  তােদর  (এ  ধরেনর  েলাকেদর)
েচষ্টা-সাধনার প্রিত কৃতজ্ঞতা েদখােনা হেব (এর উপযুক্ত প্রিতদান প্রদান করা হেব)।” (সূরাহ্ ইস রা’/ বানী
ইসরাঈল্: ১৯)

এখােন ইচ্ছাশক্িত ও েচষ্টা-সাধনা উভয়ই মানুেষর ওপর আেরাপ করা হেয়েছ।



روُا مَا بأِنَْفُسِهِمْ َى يُغرُ مَا بقَِوْمٍ حَت َهَ لاَ يُغالل ِإن

(৫) “িনঃসন্েদেহ আল্লাহ্ েকােনা জনেগাষ্ঠীর অবস্থােক পিরবর্িতত কের েদন না যতক্ষণ না তারা (িনেজরাই) তােদর
িনেজেদর িভতেরর অবস্থার পিরবর্তন সাধন কের।” (সূরাহ্ আর্-রা‘দ্: ১১)

অর্থাৎ েকােনা জনেগাষ্ঠীর অবস্থার পিরবর্তেনর জন্য স্বয়ং েস জনেগাষ্ঠীেক এ পিরবর্তেনর জন্য ক্েষত্র ৈতরী
করেত হেব এবং তােক এজন্য প্রেয়াজনীয় ক্ষমতা েদয়া হেয়েছ।

رَ كُل نفَْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ َأخََمَ أوَْ ي قَدََلمَِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ ي

(৬) “েতামােদর মধ্েয েয ব্যক্িত চায় েস এিগেয় যােব অথবা (েয চায়) েস িপিছেয় যােব। প্রিতিট ব্যক্িতই েস যা
অর্জন কেরেছ েস জন্য দায়ী।” (সূরাহ্ আল্-মুদ্দাছিছর্: ৩৭-৩৮)

অর্থাৎ ভােলা কাজ বা মন্দ কাজ করা ব্যক্িতর স্বাধীন ইচ্ছাধীন িবষয় এবং এ কারেণ তার কর্েমর সুফল ও কুফেলর
জন্য েস িনেজই দায়ী।

بُوا فَأخََذْناَهُمْ بمَِا كَانوُا يَكْسِبُونَ مَاءِ وَالأْرَْضِ وَلَكِنْ كَذ هِمْ بَركََاتٍ مِنَ السَْقَوْا لَفَتحَْنَا عَلأهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَا َوَلَوْ أن

(৭) “আর েস জনপেদর অিধবাসীরা যিদ ঈমান আনয়ন করেতা ও তাক্বওয়া অবলম্বন করেতা তাহেল আিম তােদর জন্য আসমান ও
যমীেনর  বরকত  সমূহ  উন্মুক্ত  কের  িদতাম।  িকন্তু  তারা  (ঈমান  ও  তাক্বওয়ার  পথেক)  প্রত্যাখ্যান  করেলা।  অতএব,
তারা যা অর্জন করেলা েস কারেণ আিম তােদরেক পাকড়াও করলাম।” (সূরাহ্ আল্-আ‘রাফ্: ৯৬)

অর্থাৎ ঈমান আনয়ন ও তাক্বওয়া অবলম্বন করা অথবা কুফরীর পথ অবলম্বন করা উভয়ই ব্যক্িতর ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

ا كَفُوراً ِا شَاكِراً وَإم ِلَ إمِب ا هَدَيْنَاهُ السِإن

(৮) “অবশ্যই আিম তােক পথপ্রদর্শন কেরিছ; (অতএব,) হয় েস কৃতজ্ঞতাপ্রকাশকারী হেব, অথবা অকৃতজ্ঞ হেব।” (সূরাহ্
আদ্-দাহর্: ৩)

এমনিক বালা-মুছ্বীবত্ ও প্রাকৃিতক িবপর্যেয়র জন্যও মানুেষর এখিতয়ারাধীন কর্মকাণ্ডই (েনিতবাচক কর্মকাণ্ড)
দায়ী।

وَمَا أصََابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِرٍ

(৯) েতামােদর ওপর েয সব বালা-মুছ্বীবত্ আপিতত হয় তা েতামােদর িনেজেদর অর্জেনর কারেণই; অবশ্য িতিন (আল্লাহ্)
অেনকগুেলাই ক্ষমা কের েদন।” (সূরাহ্ আশ্-শূরা: ৩০)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَر وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَْدِي الناسِ ليُِذِيقَهُمْ بَعْضَ الذِي عَمِلُوا لَعَلهُمْ َرْجِعُونَ

 (১০)  “মানুেষর  কৃতকর্েমর  কারেণ  স্থলভােগ  ও  সমুদ্ের  িবপর্যয়  ছিড়েয়  পেড়েছ-যােত  িতিন  (আল্লাহ্)  তােদরেক



তােদর  কতক  কৃতকর্ম  (-এর  প্রিতক্িরয়া)  আস্বাদন  করান;  হয়েতা  তারা  (তােদর  িবপর্যয়কর  কর্মকাণ্ড  েথেক)  িফের
আসেব।” (সূরাহ্ আর্-রূম্: ৪১)

েকারআন মজীেদ ছ্বালাত্, ছ্বাওম্, িজহাদ্, যুদ্ধ ইত্যািদর আেদশ সম্বিলত িবপুল সংখ্যক আয়াত রেয়েছ এবং আল্লাহ্
তা‘আলার  অপসন্দনীয়  কােজর  ওপর  িনেষধাজ্ঞা  সম্বিলত  আেরা  অেনক  আয়াত  রেয়েছ।  এসব  আেদশ  ও  িনেষধ  মানুেষর
ইচ্ছাশক্িত, কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতা িনর্েদশ কের। মানুেষর স্বাধীন ইচ্ছাশক্িত ও কর্মক্ষমতা না থাকেল এসব
আেদশ-িনেষধ  অর্থহীন  হেয়  যায়।  আর  আল্লাহ্  তা‘আলা  অর্থহীন  কাজ  সম্পাদেনর  ন্যায়  ত্রুিট  ও  দুর্বলতা  হেত
প্রমুক্ত।

দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ িনর্েদশক আয়ােতর ব্যাখ্যা

েকারআন মজীেদর েয সব আয়াত েথেক দৃশ্যতঃ প্রতীয়মান হয় েয, আল্লাহ্ তা‘আলাই সব িকছু কেরন বা করান অথবা পূর্ব
েথেকই  সব  িকছু  িনর্ধারণ  কের  েরেখেছন  এবং  তদনুযায়ী  স্বয়ংক্িরয়ভােব  সব  িকছু  সংঘিটত  হচ্েছ,  েস  সব  আয়াতেক
িবচ্িছন্নভােব েদখার কারেণই এরূপ প্রতীয়মান হচ্েছ। িকন্তু এটা েকারআন মজীেদর আয়ােতর তাৎপর্য গ্রহেণর সিঠক
পদ্ধিত নয়। বরং সিঠক পদ্ধিত হচ্েছ এসব আয়ােতর পূর্বাপর প্েরক্ষাপট সামেন েরেখ এবং েকারআন মজীদেক একিট একক
ও অিবভাজ্য পথিনর্েদশ গণ্য কের অর্থ গ্রহণ করা। নেচৎ েকারআন মজীেদ েযখােন দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ ও এখিতয়ারবাদ
িনর্েদশক  উভয়  ধরেনর  আয়াত  রেয়েছ  তখন  এেক  স্বিবেরাধী  বেল  মেন  হেব।  িকন্তু  েকারআন  মজীদ  েয  েকােনা  ধরেনর
স্বিবেরািধতারূপ দুর্বলতা েথেক মুক্ত। স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা কােফরেদর সামেন চ্যােলঞ্জ ছুঁেড় িদেয় বেলেছন:

أفََلاَ يَتدََبروُنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخِْلاَفًا كَثِراً

“তারা িক েকারআন িনেয় িচন্তা-গেবষণা কের না? আর তা (েকারআন) যিদ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কােরা কাছ েথেক হেতা
(েকােনা মানুেষর রিচত হেতা) তাহেল তােত বহু স্বিবেরািধতার অস্িতত্ব থাকেতা।” (সূরাহ্ আন্-িনসা’: ৮২)

িকন্তু েকারআন মজীেদ দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ ও এখিতয়ারবাদ িনর্েদশক ডজন ডজন আয়াত থাকা সত্ত্েবও েকারআন নািযল
কালীন বা তদপরবর্তী কালীন আরব মুশিরক, ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্িডতেদর পক্ষ েথেক েকারআন মজীেদ স্বিবেরািধতার
একিট দৃষ্টান্তও িনর্েদশ করা হয় িন। আশ্চর্েযর িবষয় েয, তারা েকারআন মজীদেক মানুেষর রিচত গ্রন্থ বেল দাবী
করা সত্ত্েবও উক্ত চ্যােলঞ্েজর মুেখও েকারআন মজীেদ এমন দু’িট আয়াতও খুঁেজ পায় িন যােক পরস্পর িবেরাধী বেল
দাবী করা েযেত পাের। িকন্তু হযরত রাসূেল আকরাম (ছ্বাঃ)-এর ওফােতর পর এক শতাব্দী কােলরও কম সমেয় কতক মুসিলম
মনীষী  েকারআন  মজীেদর  িবিভন্ন  আয়াতেক  প্েরক্ষাপট  ও  সামগ্িরকতা  েথেক  িবচ্িছন্ন  কের  এমন  অর্থ  গ্রহণ  করেত
থােকন যার ফেল ডজন ডজন আয়াত পরস্পর িবেরাধী বেল প্রিতভাত হয়। এখােন আমরা উদাহরণ স্বরূপ, দৃশ্যতঃ অদৃষ্টবাদ
িনর্েদশক আয়াত সমূেহর মধ্য েথেক ইিতপূর্েব উল্িলিখত আয়াত সমূহ িনেয় পর্যােলাচনা কের েদখেবা েয, এসব আয়াত
আেদৗ অদৃষ্টবাদ প্রমাণ কের না।

(১)  আল্লাহ্ তা‘আলা প্রিতিট প্রাণীর অবস্থানস্থল ও সামিয়ক িবশ্রামস্থল (অথবা,  েবশীর ভাগ অনুবাদেকর গৃহীত
অর্থ অনুযায়ী, মৃত্যুস্থল) সম্বন্েধ অবগত (সূরাহ্ হূদ্: ৬)। এমন েকােনা পাতাও ঝের পেড় না যা িতিন জােনন না
(সূরাহ্ আল্-আন্‘আম্: ৫৯)। িতিন জােনন যা আেছ েলাকেদর বর্তমােন ও ভিবষ্যেত (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্: ২৫৫)।



িকন্তু আল্লাহ্ তা‘আলার জানা থাকা মােনই েয তা তাঁর পক্ষ েথেক পূর্বিনর্ধািরত-এরূপ মেন করা িঠক নয়। কারণ,
প্রথমতঃ  মানুেষর  ও  অন্যান্য  প্রাণীর  ভিবষ্যত  িনয়ন্ত্রেণ  অতীেত  েয  সব  কারণ  সক্িরয়  ভূিমকা  পালন  কেরেছ  েস
সম্পর্েক আল্লাহ্ তা‘আলা পিরপূর্ণ জ্ঞােনর অিধকারী। এ কারেণ আল্লাহ্ তা‘আলা তােদর ভিবষ্যত সম্বন্েধ সম্যক
অবগত।  ব্যক্িতর  ভিবষ্যত  িনয়ন্ত্রেণর  কারণ  সমূেহর  মধ্েয  প্রাকৃিতক  িবিধিবধান,  েজেনিটক  কারণ,  ব্যক্িতর
িনেজর স্বাধীন ইচ্ছা, এখিতয়ার, মন-েমজাজ ও প্রবণতা এবং তার সােথ অন্যান্য প্রাণশীল সৃষ্িটর অতীত ও বর্তমান
সম্পর্ক সহ সব ধরেনর কারণ সম্বন্েধই িতিন পুেরাপুির অবগত। তাই বেল এজন্য িতিনই দায়ী এরূপ দাবী করা িঠক নয়।
অনুরূপভােব  প্রাকৃিতক  িবিধিবধান,  েজেনিটক  কারণ  এবং  ব্যক্িতর  সােথ  অন্যান্য  প্রাণশীল  সৃষ্িটর  অতীত  ও
বর্তমান সম্পর্ক তার ভিবষ্যত িনয়ন্ত্রেণ কার্যকর ভূিমকার অিধকারী হওয়ার মােন কখেনাই এটা হেত পাের না েয,
এর ফেল তার স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা এেকবােরই অকার্যকর হেয় পেড় এবং এ ব্যাপাের েকােনাই ভূিমকার অিধকারী
নয়।

এ  প্রসঙ্েগ  মানিবক  জগেতর  দৃষ্টান্ত  েদয়া  েযেত  পাের।  েযমন:  একজন  িশক্ষক  স্বীয়  অিভজ্ঞতার  িভত্িতেত  একজন
ছাত্র সম্বন্েধ জােনন েয, েস পরীক্ষায় প্রথম হেব এবং আেরক জন ছাত্র সম্বন্েধ জােনন েয, েস অকৃতকার্য হেব।
তাই বেল তােদর প্রথম হওয়া ও অকৃতকার্য হওয়ার জন্য ঐ িশক্ষকেক দায়ী করা চেল না। েতমিন একিট রাস্তার েমােড়
অবস্িথত একিট উঁচু ভবেনর ছােদ দাঁড়ােনা েকােনা ব্যক্িত যিদ েমােড়র দুই িদক েথেক অত্যন্ত দ্রুত গিতেত আগত
দু’িট  গাড়ী  েদেখ,  গাড়ী  দু’িটর  চালকদ্বয়  রাস্তার  পােশর  বাড়ীঘেরর  কারেণ  এেক  অপেরর  গাড়ীেক  েদখেত  পাচ্েছ  না
লক্ষ্য কের এবং গাড়ী দু’িটর গিতেবগ ও রাস্তার েমাড় েথেক উভেয়র দূরত্েবর িভত্িতেত ভিবষ্যদ্বাণী কের েয, দুই
িমিনট পর গাড়ী দু’িটর মধ্েয সংঘর্ষ ঘটেব, আর সত্িযই যিদ দুই িমিনট পর গাড়ী দু’িটর মধ্েয সংঘর্ষ ঘেট, তাহেল ঐ
সংঘর্েষর জন্য িকছুেতই ভিবষ্যদ্বাণীকারী ব্যক্িতেক দায়ী করা যােব না। স্মর্তব্য, এ ক্েষত্ের গাড়ী দু’িটর
িভতর  ও  বাইেরর  অবস্থা,  চালকদ্বেয়র  শারীিরক-মানিসক  অবস্থা  এবং  সংশ্িলষ্ট  পেথর  পািরপার্শ্িবক  অবস্থা
সম্বন্েধ  ঐ  ব্যক্িতর  জ্ঞান  যত  েবশী  হেব  তার  পক্েষ  তত  েবশী  িনর্ভুলভােব  ও  তত  আেগ  এ  দুর্ঘটনা  সম্বন্েধ
ভিবষ্যদ্বাণী  করা  সম্ভব  হেব।  িকন্তু  েকােনা  অবস্থােতই  এ  দুর্ঘটনার  জন্য  তােক  দায়ী  করা  যােব  না।

দ্িবতীয়তঃ  সৃষ্িট  সম্বন্েধ  আল্লাহ্  তা‘আলার  ভিবষ্যত  জ্ঞােনর  মধ্েয  এমন  কতক  িবষয়  রেয়েছ  যা  দু’িট  িভন্ন
িভন্ন  বা  পরস্পর  িবেরাধী  সমান  সম্ভাবনার  অিধকারী।  এমনিক  িকছু  িবষয়  বহু  সম্ভাবনার  অিধকারী  থাকাও
স্বাভািবক।  (এ  সম্পর্েক  পের  প্রমাণ  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।)

আর  ‘িকতাবুম্  মুবীন্’  (সুস্পষ্ট/  সুবর্ণনাকারী  গ্রন্থ)  সম্পর্েক  এতটুকু  বলাই  যেথষ্ট  েয,  তােক  প্রতীকী
বর্ণমালায় কািলর হরেফ কাগেজর বুেক েলখা আমােদর পঠনীয় গ্রন্থ মেন করেল ভুল করা হেব। বরং এ হচ্েছ মানুেষর
অিভজ্ঞতা ও বস্তুেলােকর উর্ধস্িথত িবষয় (মুতাশােবহ্)। অতএব, এেত সব িকছু কী অবস্থায় িনিহত রেয়েছ তা আমােদর
জানা  েনই।  তেব  এ  ব্যাপাের  সন্েদেহর  অবকাশ  েনই  েয,  এেত  িনিহত  তথ্যিবলীর  মধ্েয  সমান  দুই  সম্ভাবনা  বা  বহু-
সম্ভাবনা িবিশষ্ট িবষয়ািদও অন্যতম।

(২)  আল্লাহ্ তা‘আলা প্রাণ দান কেরন এবং মৃত্যু প্রদান কেরন (আল্-হাদীদ্:  ২)। এর মােন হচ্েছ,  িতিনই জীবেনর
সূচনা কেরন ও মৃত্যুর অেমাঘ প্রাকৃিতক িবধান িনর্ধারণ কেরন। এছাড়া জীবেনর উদ্ভব ও িবকােশর এবং মৃত্যু ঘটার
কারণ সমূহ (কারণ-িবিধ) িতিনই িনর্ধারণ কের িদেয়েছন। অিধকন্তু িতিন জীবন ও মৃত্যুর প্রিত সদা দৃষ্িট রােখন



এবং েগাটা সৃষ্িটেলাক, বা মানব প্রজািত, বা েকােনা জনেগাষ্ঠী অথবা েকােনা ব্যক্িতর কল্যােণর জন্েয যিদ চান
যখন ইচ্ছা তােত হস্তক্েষপ কেরন। িকন্তু এর মােন এ নয় েয, জীবন ও মৃত্যুর ক্েষত্ের অন্যান্য প্রাণশীল সৃষ্িট
ও মানুেষর ইচ্ছাশক্িত ও কর্মক্ষমতা এবং অন্যান্য কারেণর েকােনাই ভূিমকা েনই। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলাই
মানুেষর এ ধরেনর ক্ষমতা ও এখিতয়ার থাকার কথা বেলেছন। েযমন, আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন:

مَنْ قََلَ نفَْسًا بغَِْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأْرَْضِ فَكَأنَمَا قََلَ الناسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكَأنَمَا أحَْيَا الناسَ جَمِيعًا

“েয েকউ প্রােণর িবিনমেয় প্রাণ বা ধরণীর বুেক িবপর্যয় সৃষ্িটর দােয় ব্যতীত কাউেক হত্যা করেলা েস েযন সমগ্র
মানব মণ্ডলীেক হত্যা করেলা এবং েয তােক জীিবত রাখেলা (তার জীবন রক্ষা করেলা) েস েযন সমগ্র মানব মণ্ডলীেক
জীবন দান করেলা।” (সূরাহ্ আল্-মােয়দাহ্: ৩২)

এ  ছাড়াও  েকারআন  মজীেদ  এমন  বহু  আয়াত  রেয়েছ  যােত  মানুেষর  হত্যা  করার  ক্ষমতা  প্রমািণত  হয়।  অতএব,  মানুেষর
মৃত্যুর িদন-ক্ষণ, স্থান ও কারণ পূর্ব েথেক স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ হেত িনর্ধািরত বেল েয ধারণা প্রচিলত
রেয়েছ তা িঠক নয়। কারণ, তাহেল বলেত হেব েয, আল্লাহ্ তা‘আলাই তার ভাগ্েয তা িনর্ধারণ কের েরেখ িছেলন। যিদ তা-ই
হেতা তাহেল হত্যার জন্য ঘাতকেক অপরাধী ও গুনাহ্গার গণ্য করা িঠক হেতা না। বস্তুতঃ এটা বড়ই অন্যায় ধারণা েয,
আল্লাহ্  তা‘আলা  একজনেক  িদেয়  আেরক  জনেক  হত্যা  করােবন,  অথচ  হত্যার  অপরােধ  হত্যাকারীেক  (েয  আল্লাহর  ইচ্ছা
বাস্তবায়েনর যান্ত্িরক হািতয়ার ৈব নয়) শাস্িত েদেবন; িতিন এরূপ অন্যায় নীিত ও আচরণ েথেক প্রমুক্ত।

(৩) আল্লাহ্ যােক চান িরযক্ব্ প্রসািরত কের েদন (সূরাহ্ আল্-‘আনকাবুত্: ৬২)। এ আয়াত েথেক এরূপ অর্থ গ্রহণ
করা িঠক নয় েয,  আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষেক সৃষ্িট করার পূর্েবই তার জন্য িরযক্েবর ধরন,  পিরমাণ,  সময় ও  মাধ্যম
িনর্ধারণ  কের  েরেখেছন।  কারণ,  এ  আয়ােত  বর্তমান  ও  ভিবষ্যত  কােলর  ক্িরয়ারূপ  (ছ্বীগাহ্)  ব্যবহার  করা  হেয়েছ।
‘প্রসািরত  কের  েদন’  কথািট  েথেকও  প্রমািণত  হয়  েয,  িতিন  তা  পূর্ব  েথেক  িনর্ধািরত  কের  রােখন  িন।  কারণ,
পূর্বিনর্ধারেণর পর তােত পিরবর্তন সাধন সীিমত জ্ঞােনর অিধকারী দুর্বলমনা মানুেষর ৈবিশষ্ট্য; পরম জ্ঞানময়
আল্লাহ্ তা‘আলা এরূপ দুর্বলতা েথেক প্রমুক্ত। বরং এ আয়াত েথেক প্রমািণত হয় েয, কারণ-িবিধর আওতায় ব্যক্িতর
জন্য িরযক্ব্ িনর্ধািরত হেয় যায়, তেব িতিন চাইেল তােক তা সম্প্রসািরত কের েদন, নয়েতা কারণ-িবিধর আওতায় তার
যা প্রাপ্য তােক তা-ই (পিরমাপ কের) প্রদান কেরন।

(৪)  প্রিতিট  উম্মাহরই  একিট  েশষ  সময়  (আজাল্)  রেয়েছ  যা  এেস  েগেল  আর  অগ্র-পশ্চাত  হয়  না  (সূরাহ্  ইউনুস:  ৪৯)।
এখােন “আজাল্” শব্েদর অর্থ করা হয় আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক পূর্বিনর্ধািরত েশষ সময়। িকন্তু প্রকৃত পক্েষ
েকারআন  মজীেদর  এ  বক্তব্েযর  উদ্েদশ্য  তা  নয়।  বরং  এর  তাৎপর্য  হচ্েছ  এই  েয,  েকােনা  জনেগাষ্ঠী  বা  জািতর
আয়ুষ্কাল  অব্যাহত  থাকা  ও  ধ্বংেসর  জন্য  সুিনর্িদষ্ট  শর্তাবলী  রেয়েছ;  যখন  তার  ধ্বংেসর  উপেযাগী  সকল  শর্ত
পূর্ণ হেয় যায় তখন তার ধ্বংস অিনবার্য হেয় যায়। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ কেরন:

ذَلكَِ أنَْ لَمْ يَكُنْ ربَكَ مُهْلكَِ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأهَْلُهَا غَافِلُون

“এটা  এজন্য  েয,  (েহ  রাসূল!)  আপনার  রব  েকােনা  জনপদেক  তার  অিধবাসীরা  অসেচতন  থাকা  অবস্থায়  অন্যায়ভােব  তােক
ধ্বংস কেরন িন।” (সূরাহ্ আল্-আন্‘আম্: ১৩১)



আল্লাহ্ তা‘আলা আেরা এরশাদ কেরন:

وَمَا كَانَ ربَكَ لُِهْلكَِ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلحُِون

“(েহ  রাসূল!)  আপনার  রব  এমন  নন  েয,  েকােনা  জনপেদর  অিধবাসীরা  যেথািচত  কর্ম  সম্পাদনকারী  হওয়া  সত্ত্েবও
অন্যায়ভােব  েস  জনপদেক  ধ্বংস  কের  েদেবন।”  (সূরাহ্  হূদ্:  ১১৭)

অন্যত্র এরশাদ হেয়েছ:

ى َركَُمْ إلَِى أجََلٍ مُس يَدْعُوكُمْ ليَِغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيُؤَخ

“িতিন (আল্লাহ্)  েতামােদরেক আহবান করেছন যােত িতিন েতামােদর জন্য েতামােদর গুনাহ্ সমূহ মাফ কের েদন এবং
েতামােদরেক একিট িনর্িদষ্ট সময় (আজােল মুসাম্মা) পর্যন্ত অবকাশ প্রদান কেরন।” (সূরাহ্ ইবরাহীম্: ১০)

এ আয়ােত নবী (আঃ)-এর প্রিত ঈমান আনয়েনর শর্েত আজােল মুসাম্মা পর্যন্ত শাস্িত বা ধ্বংস িপিছেয় েদয়ার কথা বলা
হেয়েছ। কারণ, وخرکم (েতামােদরেক অবকাশ প্রদান কেরন) কথািটর ক্িরয়াবাচক িবেশষ্য (مصدر) হচ্েছ رأخ-যার
অর্থ  িপিছেয়  েদয়া।  তাছাড়া  এ  আয়ােত  েয  আযাব্  বা  ধ্বংস  িপিছেয়  েদয়ার  কথা  বলা  হেয়েছ  তা  পূর্বাপর  আয়ােতর
ধারাবািহকতা েথেকই প্রমািণত হয়। কারণ,  কােফররা নবী (আঃ)-েক প্রত্যাখ্যান করার পর আল্লাহ্ তা‘আলা তােদরেক
ধ্বংস কের েদন। এরশাদ হেয়েছ:

فَأوَْحَى إلَِْهِمْ ربَهُمْ لَنُهْلكَِن الظالمِِن

“অতঃপর তােদর রব তােদর িনকট ওয়াহী করেলন েয, অবশ্যই আমরা যােলমেদরেক ধ্বংস কের েদেবা।” (সূরাহ্ ইবরাহীম্:
১৩)

বলা বাহুল্য েয, েকােনা জািতর ধ্বংেসর িদনক্ষণ ও প্েরক্ষাপট যিদ সৃষ্িটর সূচনায়ই িনর্ধািরত হেয় থােক তাহেল
তােদরেক ঈমান আনেল ধ্বংস িপিছেয় েদয়া হেব বেল জানােনার েকােনা অর্থ হয় না। তাছাড়া কােরা ঈমান বা কুফরী যিদ
পূর্ব িনর্ধািরত হয় তাহেল তার জন্েয ঈমান আনার শর্ত আেরাপ করাও অর্থহীন। আর আল্লাহ্ তা‘আলা অর্থহীন কথা ও
কাজ রূপ দুর্বলতা েথেক প্রমুক্ত।

উপেরাক্ত প্রথম আয়ােত (সূরাহ্ ইবরাহীম্:  ১০) “আজােল মুসাম্মা” মােন েয পূর্বিনর্ধািরত িদন-তািরখ নয়,  বরং
যদ্িদন  তারা  িনেজেদরেক  পুনরায়  ধ্বংেসর  উপযুক্ত  না  কের  তদ্িদন  পর্যন্ত  তােদরেক  অবকাশ  েদয়া  হেব-তা-ও
সুস্পষ্ট। কারণ, পূর্বিনর্ধািরত সুিনর্িদষ্ট িদন-তািরখ পর্যন্ত ঈমান আনার শর্েত অবকাশ প্রদােনর কথা বলা
স্বিবেরািধতা  ৈব  নয়।  েকননা,  অবকাশিট  পূর্বিনর্ধািরত  হেয়  থাকেল  েস  অবকাশ  অিনবার্য  হেয়  যায়,  ফেল  তােক  আর
‘অবকাশ’ নােম অিভিহত করা চেল না।

অবশ্য  এখােন  “আজােল  মুসাম্মা”  বলেত  ক্িবয়ামেতর  িদনেক  বুঝােনা  হেয়  থাকেত  পাের।  েস  ক্েষত্েরও  এ  সত্যই
প্রমািণত  হয়  েয,  েকােনা  জািতর  ধ্বংেসর  জন্য  িদনক্ষণ  পূর্বিনর্ধািরত  েনই,  বরং  তার  ধ্বংেসর  শর্তাবলী



িনর্ধািরত হেয় আেছ-যা পূর্ণ হেল তােক ধ্বংস কের েদয়া হেব, আর পূর্ণ না হেল তার অস্িতত্ব অব্যাহত থাকেব এবং
তােক ক্িবয়ামত িদবস পর্যন্ত অবকাশ েদয়া হেব।

অন্য একিট আয়াত েথেকও মেন হয় েয, “আজােল মুসাম্মা” মােন ক্িবয়ামত িদবস। এরশাদ হেয়েছ:

ى َقَضَى أجََلاً وَأجََلٌ مُس ُنٍ ثمِذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طهُوَ ال

“িতিনই (আল্লাহ্) িযিন েতামােদরেক মািট েথেক সৃষ্িট কেরেছন, অতঃপর (েতামােদর জন্য) “আজাল্”-এর অেমাঘ িবধান
িনর্ধারণ কের িদেয়েছন। আর তাঁর িনকেট রেয়েছ “আজােল মুসাম্মা”।” (সূরাহ্ আল্-আন্‘আম্: ২)

এ  আয়াত  েথেক  সুস্পষ্ট  েয,  প্রথেমাক্ত  “আজাল্”  মােন  ‘েশষ  সময়’  বা  ‘মৃত্যু’র  ‘অেমাঘ  িবধান’  এবং  দ্িবতীেয়াক্ত
“আজােল  মুসাম্মা”  মােন  ‘ক্িবয়ামত  িদবস’।  এ  আয়ােতর  বক্তব্য  েথেক  এ-ও  সুস্পষ্ট  েয,  মানুেষর  জন্য  “আজাল”-এর
ফয়সালা বলেত ‘েশষ সময়’ বা ‘মৃত্যু’র অিনবার্যতা বুঝােনাই এখােন লক্ষ্য, সুিনর্িদষ্ট িদনক্ষণ বুঝােনা লক্ষ্য
নয়।  অর্থাৎ  আল্লাহ্  তা‘আলা  মানুেষর  (এবং  অন্যান্য  প্রাণশীল  সৃষ্িটর)  জন্য  মৃত্যুর  িবিভন্ন  সুিনর্িদষ্ট
প্রাকৃিতক কারণ িনর্ধারণ কের িদেয়েছন,  অতঃপর যখন েকােনা না েকােনা কারেণ কােরা জন্য মৃত্যু অবধািরত হেয়
যায় তখনই তার মৃত্যু ঘেট।

অবশ্য মৃত্যুর জন্য এই প্রাকৃিতক কারণ সমূহ ছাড়াও একিট ব্যিতক্রমী কারণও রেয়েছ, তা হচ্েছ আল্লাহ্ তা‘আলার
প্রত্যক্ষ  ফয়সালা।  অর্থাৎ  সৃষ্িটেলাক,  মানব  প্রজািত,  েকােনা  জনেগাষ্ঠী  বা  স্বয়ং  ব্যক্িতর  কল্যােণর
লক্ষ্েয  যিদ  েকােনা  ব্যক্িত  বা  েগাষ্ঠীর  মৃত্যু  বা  ধ্বংস  আল্লাহ্  তা‘আলার  দৃষ্িটেত  প্রেয়াজনীয়  হয়  তখন
মৃত্যু বা ধ্বংেসর জন্য প্রাকৃিতক কারণ িবদ্যমান না থাকেলও আল্লাহ্ তা‘আলার ইচ্ছায় তার মৃত্যু বা ধ্বংস
অিনবার্য। (অনুরূপভােব প্রাকৃিতক কারেণ েকােনা ব্যক্িত বা েগাষ্ঠীর মৃত্যু বা ধ্বংস অিনবার্য হেয় উঠেলও
সৃষ্িটেলাক,  মানব প্রজািত,  উক্ত জনেগাষ্ঠী বা স্বয়ং ব্যক্িতর কল্যােণর লক্ষ্েয আল্লাহ্ তা‘আলা তা িপিছেয়
িদেত  পােরন।)  আল্লাহ্  তা‘আলার  ইচ্ছাক্রেম  হযরত  িখিযর  (আঃ)  কর্তৃক  একিট  িশশুেক  হত্যার  ঘটনা  (সূরাহ্  আল্-
কাহ্ফ্: ৭৪) এ পর্যােয়র-যা িশশুিট ও তার িপতামাতার জন্য কল্যাণকর িবেবিচত হয়। এ ঘটনা েথেক এ-ও প্রমািণত হয়
েয, িশশুিটর মৃত্যু আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক (তার জন্েমর পূর্ব েথেকই) পূর্বিনর্ধািরত ও অিনবার্য িছেলা
না। কারণ,  তাহেল েস বড় হেয় অবাধ্যতা ও কুফর্ দ্বারা িপতামাতােক প্রভািবত করেব বেল আল্লাহ্ তা‘আলা ও হযরত
িখিযর (আঃ)-এর পক্ষ েথেক আশঙ্কা প্রকাশ করার (সূরাহ্ আল্-কাহ্ফ্: ৮০) েকােনা কারণ থাকেতা না এবং তােক হত্যা
করার িসদ্ধান্ত েনয়ারও প্রেয়াজন হেতা না।

এ  েথেক  প্রমািণত  হয়  েয,  সাধারণভােব  মানুষেদর  মৃত্যুর  িদনক্ষণ  তার  জন্েমর  পূর্েব  িনর্ধািরত  নয়  (তেব  কতক
ব্যিতক্রম থাকা স্বাভািবক)।

এখােন  িবচারবুদ্িধর  আেলােক  মানুেষর  ‘আয়ুষ্কাল  ও  প্রিতভা’র  সম্ভাবনার  ওপর  দৃষ্িটপাত  করা  েযেত  পাের।
িবচারবুদ্িধর  পর্যেবক্ষেণ  আমরা  েদখেত  পাই  েয,  একিট  মানবসন্তান  জন্মগ্রহেণর  সময়  ‘আয়ুষ্কাল  ও  প্রিতভা’র
িবরাট  সম্ভাবনা  িনেয়  আেস।  িকন্তু  জন্েমর  পর  িবিভন্ন  প্রাকৃিতক  ও  মানিবক  কারণ  তার  আয়ুষ্কাল  ও  প্রিতভার
‘সম্ভাবনা’র বৃত্ত দু’িটর আয়তনেক ক্রমান্বেয় সঙ্কুিচত করেত থােক। আমরা যিদ তার বয়সেক একিট ক্রমপ্রসারমান



েনিতবাচক  বৃত্ত  িহেসেব  এবং  তার  আয়ুষ্কাল  ও  প্রিতভার  ‘সম্ভাবনা’র  বৃত্ত  দু’িটেক  ক্রমসঙ্েকাচনরত  ইিতবাচক
বৃত্ত  িহেসেব  ধের  েনই,  তাহেল  তার  বয়সবৃত্েতর  বৃদ্িধ  এবং  আয়ুষ্কাল  ও  প্রিতভার  সম্ভাবনার  বৃত্তদ্বেয়র
সঙ্েকাচন  অব্যাহত  থাকায়  যখন  তার  বয়সবৃত্ত  ও  প্রিতভা  সম্ভাবনাবৃত্ত  পরস্পর  িমেল  যােব  তখন  তার  প্রিতভার
িবকাশধারা পুেরাপুির বন্ধ হেয় যােব এবং যখন তার বয়সবৃত্ত ও আয়ুষ্কাল সম্ভাবনাবৃত্ত পরস্পর িমেল যােব তখনই
তার  মৃত্যু  ঘটেব।  এর  ব্যিতক্রম  েকবল  তখনই  সম্ভব  যিদ  আল্লাহ্  তা‘আলা  তার  প্রিতভাসম্ভাবনাবৃত্ত  বা
আয়ুষ্কালসম্ভাবনাবৃত্ত সঙ্কুিচত হেয় েয  পর্যােয় েপৗঁেছেছ তা  েসখান েথেক িপিছেয় েদন তথা তার সঙ্েকাচনেক
(আংিশকভােব হেলও) দূর কের েদন তথা হািরেয় যাওয়া প্রসারতােক (আংিশকভােব হেলও) িফিরেয় েদন।

অনুরূপভােব  ব্যক্িতর  বয়স  বৃদ্িধর  সােথ  সােথ  িবিভন্ন  প্রাকৃিতক  ও  মানিবক  কারেণ  তার  প্রিতভাসম্ভাবনার
অেনকগুেলা িদক বা শাখার িবকােশর পথ রুদ্ধ হেয় যায় বা তার িবকােশর গিত শ্লথ হেয় যায়,  যিদ না েকােনা কারেণ
আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ েথেক তােত প্রত্যক্ষ হস্তক্েষপ সংঘিটত হয়।

(৫)  এমন  েকােনা  মুছ্বীবত্  আপিতত  হয়  না  যা  পূর্ব  েথেকই  িকতােব  িলিপবদ্ধ  েনই  (সূরাহ্  আল্-হাদীদ:  ২২)  এবং
আল্লাহ্ যখন েকােনা জনেগাষ্ঠীর অকল্যাণ চান তখন তা েকউ েরাধ করেত পাের না (সূরাহ্ আর্-রা‘দ্: ১১)।

এখােন িকতােব মুছ্বীবত্ িলিপবদ্ধ থাকা মােন প্রিতিট ব্যক্িতর ওপর কেব কখন কী ধরেনর মুছ্বীবত্ আপিতত হেব তা
সৃষ্িটর সূচনার পূর্েবই বা সূচনার মুহূর্েতই িলিপবদ্ধ কের রাখা হেয়িছেলা-এমন নয়। বরং এ আয়ােত “আজাল্”-এর
লক্ষ্য  দু’িট  সম্ভাবনার  একিট।  হয়  এর  লক্ষ্য  এই  েয,  মুছ্বীবত্  সমূেহর  ধরন  সুিনর্িদষ্ট  এবং  তার  শর্তাবলী
কারণিবিধ দ্বারা সুিনর্িদষ্ট রেয়েছ। অতএব, এর বাইের নতুন ধরেনর েকােনা মুছ্বীবত্ হেত পাের না (যা আল্লাহ্
তা‘আলার  জানা  থাকেব  না  এবং  িতিন  চাইেল  যা  েরাধ  করেত  পারেবন  না)।  অথবা  এর  লক্ষ্য  এই  েয,  ‘িবিভন্ন  কারেণ’
(মানিবক,  প্রাকৃিতক  ও  অন্যিবধ)  ব্যক্িত  বা  েগাষ্ঠীর  জন্য  েয  মুছ্বীবত্  অবধািরত  হেয়  েগেছ  যথাসমেয়  তার
বাস্তবািয়ত  হওয়া  অিনবার্য;  তা  েথেক  েকউ  িকছুেতই  পালােত  পারেব  না।

সূরাহ্ আর্-রা‘দ্-এর ১১ নং আয়াত েথেকও প্রমািণত হয় েয, ব্যক্িত বা েগাষ্ঠীর ওপর স্থান ও কােলর আওতায় েয িবপদ
আপিতত হয় তা সৃষ্িটর সূচনার পূর্েব বা সূচনাকােল বা ব্যক্িতর অস্িতত্েবর সূচনাকােল িনর্ধািরত কের রাখা হয়
িন। কারণ,  “আল্লাহ্ যখন চান বা  চাইেবন”  েথেকই প্রমািণত হয়  েয,  িতিন তা  সৃষ্িটেলােকর সৃষ্িটর বা  ব্যক্িতর
অস্িতত্বলােভর সূচনাকােল বা তার পূর্েব িনর্ধারণ কের রােখন িন।


